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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মুক্তধারা SVG
২। আজ রাত্রে তীকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের হুকুম | ১ । মোহনগড়ে তাকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু অম্বা পাগলির কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে যাকে দেখেছে সে আমাদের যুবরাজ- আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন ।
২ । কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্ছে না । ১ । আলো না হলে আমরা তো এক পা এগোতে পারব না । কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে ।
{ উভয়ের প্রস্থান
একজন পথিকের প্রবেশ
পাির্থক । (চাংকার করিয়া) ওরে বুধ- ন! শম্ভ— উ! বিপদে ফেললে । আমাকে এগিয়ে দিলে, 2ললে চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে তােমাকে ধরবে । কারও দেখা নেই । অন্ধকারে ঐ কালো যন্ত্রটা ঃশীরা করছে । ভয় লাগিয়ে দিলে ! কে আসে y কে ঠে ৬ জবাব দাও-না কেন ? বুধন না কি ?
২ পথিক ! আমি নিমকু, বাতি ওআলা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জুলবে, বাতির দরকার । ওমি কে ?
১। পথিক । আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর
নিমক । অনেক মানুষ আসছে, কাকে চিনিব ?
হুব্বা । অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধোরো না, আমাদের আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মা-যা— ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না- সবাইকে ঠেলে দেখা দেয় । দাদা, তোমার ঐ <:"ঙটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও-না ! ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি ।
নিমকু । দাম কত দেবে %
হুব্বা । দামই যদি দিতে পারতুম। তবে তো তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে সুর বের করব Yቁr] ሃ
নিমকু রসিক বট হে |
[ প্ৰস্থান
হুব্বা ; বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে চিনে নিলে । সেটা কম কথা নয় | রসিকের গুণ এই ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায় । উঃ, ঝিঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিম ঝিম করছে। নাঃ বাতিওআলার সঙ্গে রসিকতা না করে ডাকাতি করলে কাজে লাগত ।
আর-একজন পথিকের প্রবেশ
পথিক ! হেইয়ো !
ইকবা । বাবা রে, চমকিয়ে দাও কেন ?
পথিক ! এখন চলো !
হুব্বা | চলাব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কিরকম আচল হয়ে পড়তে হয়। সেই তত্ত্বটা মনে মনে হজম করবার চেষ্টা করছি ।
পথিক । দলের লোক তৈরি আছে, এখন তুমি গিয়ে জুটলেই হবে ।
হুকবা । কথাটা কী বললে ? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যোস আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারি নে। দলের লোক বলছি কাকে y
পথিক । আমরা চকুয়া গায়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বদ অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি । (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝলে তো ?
হুব্বা । উঃ, বুঝেছি। ওর সোজা মনে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মৰ্জি থােক আর না থাক ।
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